
    
      আমি কথা শুনে ভয়ের ক্রোশে আরো পিছিয়ে গেলাম ওমনেই পিঠে ঢুকে গেলো কাচ! আমি চোখ খিচে ‘উহ্’ করলে উনি হাত টান দিয়ে উনার দিকে ঘুরিয়ে ফেলেন। রাগান্বিত সুরে বলে উঠলেন,
    

    
      – কথা বললে কানে যায় না! বারবার বলছি পেছাতে না তাও পেছালে! আমাকে এতো ভয় পাও কেন? আমি কি খেয়ে ফেলবো? আমি কি রাক্ষস নাকি ভ্যাম্পায়ার? 
    

    
      উনি রাগী গলায় ফোস ফোস করে পিঠের কাছ থেকে সরিয়ে চুল সামনে ঠেলে দিলেন। আমি তীব্র ব্যথায় দাত খিচ মেরে শক্ত হয়ে আছি। উনি শান্ত কন্ঠে কাঠিন্য ভঙ্গিতে বলেন,
    

    
      – জাস্ট একটু শক্ত হও পূর্ণ!আমি এক্ষুনি কাচের টুকরোটা বের করছি। 
    

    
      পূর্ব জানালার বাইরে রক্ত মাখা কাচ টুকরা ছুড়ে পূর্ণতার ক্ষত জায়গায় মলম লাগিয়ে দিতেই পূর্ণতা হাত মুখ খিচুনি দিয়ে দাড়িয়ে রইলো। 
    

    
      – রাগের বশে আয়নায় মোবাইল না ছুড়লে তোমার এতো কষ্ট হতো না। সরি! আগে জানলে ছুড়ে মার….
    

    
      পূর্ণয়ার কান যেনো তব্দা লেগে আছে। পূর্বের কোনো কথাই সে কান দিয়ে ঢুকাচ্ছেনা। পূর্বের আলতো আঙ্গুলের প্রতিটা স্পর্শ ঝাঝড়া করে দিচ্ছে ওর বুকে। পূর্ণতার শরীর ঝিমঝিম করে উঠছে ক্ষনে ক্ষনে। পূর্ব তুলোয় হাত মুছে পূর্ণতার পিঠে একটি ছোট্ট তিলের আবিষ্কার করলো। অত্যাশ্চর্যের মতো টানছে জিনিসটা! পূর্ব মৃদ্যূ হেসে পূর্ণতার তিলের উপর হাত রাখতেই পূর্ণতা শিউরে উঠে চোখ কুচকে তোতলাতে তোতলাতে বললো,
    

    
      ছেড়ে দিন প্লিজ!! ছেড়ে দিন!! আমি আর কক্ষনো পানিতে পরবো না!! আমাকে মারবেন না প্লিজ!! আপনার চড় খেয়ে বধির হওয়ার ইচ্ছা বা শখ কোনোটাই আমার নেই!! 
    

    
      পূর্ব ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলো। পূর্ণতা কালকের বিষয় নিয়ে বিড়বিড় করছে কেন! এই পাগলী ভেবেছে আমি কালকের জন্য ওকে মারবো? ও কি পানিতে ইচ্ছে করে পরেছে যে মারতে যাবো? আমাকে এতো ভয় পায় কেনো ড্যাম! পূর্ব পূর্ণতাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ওর ভয়ার্ত মুখপানে তাকাতেই ঘোর লেগে যায় দৃষ্টিতে। অসহ্য লাগছে অসহ্য! এখনি কিছু করে ফেলতে ইচ্ছে করছে! শাড়ি? এই মেয়ে শাড়ি পেচিয়েছে কেনো? শাড়ি পরলে এমনেই মাথায় আগুন ধরে যায়! পূর্বের মধ্যে একরাশ চাপা উত্তেজনা বাড়তে লাগলো করলো। নিজেকে কন্ট্রোল করতে যেয়ে আউট অফ কন্ট্রোলে উপেনিত হয়ে পূর্ব পূর্ণতার কোমর পেচিয়ে এক টান দিয়ে নিজের দিকে আনতেই পূর্ণতা রীতিমতো কৈ মাছের মতো কাপাকাপি ভিত্তিতে রণাঙ্গন শুরু করে দিয়েছে। পূর্ব পূর্ণতার গলায় হাত রেখে গালে নাক ঘষতেই পূর্ণতা আরো তীব্রতায় ওকে দূরে ঠেলতে লাগলো। পূর্ব নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে আবেগপূর্ণে বশীভুত হয়ে পূর্ণতার গালে গাল ঘষছে। পূর্ণতা ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ফুপিয়ে কেদে দিলে সাথেসাথে পূর্ণতার মুখ চেপে নিচুস্বরে বলে উঠে পূর্ব,
    

    
      – চুপ চুপ!! কি সাংঘাতিক! কাদছো কেন!! চুপ করো পূর্ণ!! কেউ শুনে ফেলবে !!
    

    
      পূর্ব ওকে ছেড়ে দিতেই পূর্ণতা ছো মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে দরজা খুলে বাইরে পালালো। পূর্ব দৌড় দিতে যেয়েও দিলো না, পা থামিয়ে ফেললো। ধ্যাত! ধ্যাত! কি করে ফেললাম? ওকে ছুয়ে….শিট! ওর গালে গাল…ওহ্ মাই গড! কি করলি পূর্ব! ও আনিশার কাজিন! ইয়াক…এখন যদি আনিশা এ ব্যাপারে এককোনাও জানতে পারে! ড্যাম ইট!
    

    
      বাকরুদ্ধ হয়ে ফ্লোরে বসে বিছানায় পিঠ লাগিয়ে সামনে লম্বা পা ছড়িয়ে থম মেরে বসে আছি। চোখ থেকে থেমে থেমে পানি পড়ছে। দরজায় দফায় দফায় কড়া পরলেও খুলিনি। বলেছি শরীর খারাপ, আমি ঘুমাবো। বাড়িতে প্রচুর মেহমান গিজগিজ করা সত্ত্বেও কেউ আমাকে বিরক্ত করেনি। একটু দূরেই সদ্য পুড়িয়ে ফেলা আপুর দেয়া শাড়িটা থেকে উৎকট পোড়াগন্ধ আসছে। এই গন্ধ বাইরেও গিয়েছে কিনা জানিনা। পূর্ব ভাইয়ের একেকটা দৃশ্য চোখের সামনে কেমন পরিস্কার হয়ে ভাসছে আমি চোখ বন্ধ করতে পারিনা! ড্রেস চেন্জ করতেও প্রচুর ভয় লেগেছে এই বোধহয় পূর্ব ভাই দেখছে। ঘুমাতেও পারছিনা আমি এই দ্বিধাপূর্ণে! মরে যেতে ইচ্ছে করছে! রুম ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখের সামনে হাত আনলেও দেখা যাবেনা এমন করুণ আধার!সন্ধ্যার পর রাতের বাতি জ্বালাইনি, শরীরের ভেতর নূন্যতম শক্তি পাইনি। শাড়িটা আমার জন্য অশুভকর! অগ্নিগর্ভে ভষ্ম করে দিয়েছি! আচ্ছা? কারো সরলতার সুযোগ এভাবে নেওয়া উচিত? কে উনাকে অনুমতি দিয়েছিলো আমাকে ওভাবে ছোয়ার? উনার জন্য ওটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হলেও আমার জন্য ছিলো ভয়াবহ আকার! আমার প্রথম সম্পর্ক ছিলো সিয়াম আহমেদ নামের এক অতিসরল ছেলের সাথে যে ছিলো আমার কলেজ লাইফের প্রথম প্রেম। নতুন নতুন অনুভূতির কারিগর হিসেবে তার সাথে বাধতে চেয়েছিলাম ঘর। কিন্তু সে চেয়েছে দেহ, আমি প্রেমের নামে পেয়েছি ধোকা! সম্পর্ক রাখিনি বাদ দিয়েছি। নিজের দেহ বিলিয়ে ভালোবাসা পাওয়ার মতো মহৎ গুণ আমার নেই। আমি অতি সরল সহজ মেয়ে যে একটুখানি স্নেহ, ভালোবাসা, মায়া,মমতা পাওয়ার জন্যে কারো কাছে ফরমায়েশ করেছিলো। কিন্তু সিয়াম সেটা রাখেনি। আজ আমার জায়গায় তানিয়া হলে পূর্ব ভাইয়ের স্পর্শ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবতী সুশ্রী ভাবতো! কিন্তু আমি পারছিনা! বুক ফেটে কান্না চলে আসছে বারবার ঘটনাটা স্মরণ করে। একাকীত্বের প্রহরে সময় কতদূর গেলো জানিনা হঠাৎ খিড়কির কাছে দ্বিতীয় দরজার বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে আমি হাটু থেকে মাথা উঠালাম। জানালার দুই পার্ট খুলে দুইদিকে চলে গেছে। রুমের এই দ্বিতীয় দরজাটা আধভেজানো হয়ে খুলে আছে। ভেতরে কি কেউ ঢুকেছে? বিড়াল ঢুকলো? জানালা দিয়ে আকাশের কালো চাদরে ঝিলিক দেওয়া নক্ষত্রালোকে চোখ পরতেই কেউ আমার পাশে যেনো বসলো। আমি শিউরে উঠে সর্তক ভঙ্গিতে গলা তুললাম,
    

